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				এই পাতাটির মুদ্রণ সংশোধন করা প্রয়োজন। 
Rs SødR নিরক্ষর কবি ও গ্ৰাম্যকবিতা سو
খাদ্রাসীর কার্য্য করিত। যে সময় কানাই যৌবনপ্রাপ্ত যুবক তখন এই অঞ্চলে নীলকুঠির বড় প্রভাব ছিল। ধরিতে হইলে তখন নীলকর সাহেবগণ সাধারণ প্ৰজার একরূপ হৰ্ত্তাকর্তা বিধাতা বিশেষ ছিলেন। নীলের অত্যাচার এবং বিস্তৃতি লইয়া যে তুমুল দেশব্যাপী আন্দোলন উঠিয়া পাদরী মহামতি লংসাহেবের কারাবাস, হিন্দুপেটীয়টের স্মরণীয় সম্পাদক হরিশ বাবুর জলন্ত লেখনীর প্রভা বিস্তার, এব বঙ্গীয় কবি-নাট্যকারী প্ৰাতঃস্মরণীয় দীনবন্ধু বাবুর উজ্জল নাটক “নীলদর্পণ” প্ৰকাশিত হয়। উহা সেই সময়ের ঘটনা । এই দেশব্যাপী নীলান্দোলন-কালে কানাই খালাসীর কাৰ্য্য করিয়া দুই পয়সা হাত করিয়াছিল। কিন্তু তাহার মনিব প্ৰাচীন চক্ৰবৰ্ত্তী মহাশয় বলেন যে, কানাই কখনও কোন নিঃস্ব গৃহস্থের প্রতি অসদ ব্যবহার অথবা গবাদি পশুর প্ৰতি অত্যাচার করে নাই। প্রত্যহ নীল রক্ষাকাৰ্য্যে নিযুক্ত থাকিয়া নীলের জমির মধ্যে” কানাই তখন তাহার ভাবী গৌরবের পূর্ব প্ৰস্তাবনার সুচনা করিত’অর্থাৎ এই সময় হইতেই বাল্যের অভ্যন্ত জারী গীত গাইতে গাইতে ধুয়া রচনা আরম্ভ করে। এই খালাসীর কাৰ্য মাত্ৰ আড়াই বৎসর কানাই করিয়াছিল। এই একটী সামান্য চাকুরি ব্যতীত কৃষক-পুত্ৰ কানাই নিজ হস্তে চাষ পৰ্য্যন্ত করে নাই। এ সময় তাহার পিতা বর্তমান-সংসার নিতান্ত কৃষিজীবনের অভাবচয়ে পূর্ণ নহে। উদর পুরিয়া আহার পাইলে আর আকস্মিক উৎপাত না হইলে বঙ্গীয় কৃষকগণের অন্য কোন বস্তুর দরকার হয় না। বস্তুতঃ ভারতীয় কৃষিজীবনী শান্তিময়। দুই বেলা চারিটী উদর ভরিয়া সামান্য আহার জুটিলে আর পরিধানের বস্ত্র এবং ব্যাধিবিশেষের উৎপাত না হইলে ভারতের কৃষকগণের শান্তি একেবারে তাহদের কঠোর কোমল হৃদয় ছাড়িয়া অন্যান্য ভদ্র সাধারণের হৃদয় পৰ্য্যন্ত অধিকার করিতে ব্যগ্ৰ হয়। কানাই এইরূপ শান্তি লইয়া চিরশান্তি ধামের কীৰ্ত্তি শৈল আরোহণের মহাপথ এই সময় হইতে প্ৰস্তুত করিতে লাগিল। এই একটী সামান্য ঘটনা ব্যতীত তাহার যৌবন-জীবনের অপর কোন ঘটনা উল্লেখ যোগ্যই নহে। কেন না। কৃষি-জীবনে কৃষি-পল্লির চিত্র ভিন্ন অন্য চিত্র ছায়া প্রায়ই পতিত হয় না।
সমদৰ্শিতা, প্ৰতিভা, সরলতা, অমায়িকতা, ঈশ্বরে ঐকান্তিক নিষ্ঠা, জীবে দয়া, বিশ্বপ্রেমিকতা, পরার্থপরতা এবং নামে রুচি প্ৰভৃতি গুণগুলি যদি মহত্বের প্রতিপোষকতা করে, তবে আমরা এই কৃষক-পুত্র নিরক্ষর কানাইকে কি বলিব ? এ গুণগুলি যে তাহার দেহেরমনের নিত্য সঙ্গী ছিল ।
যখন কানাই অতি প্ৰাচীন, তখন এক সময় যশোর জেলার বিখ্যাত বন্দর কেশবপুরে জাৱী গীতে গিয়া একটী ধুয়ায় প্ৰকাশ করে যে
“তিন সন্ন ধরে গাচ্ছি জারি এই কেশবপুর () তার শব্দ গেছে বহুত দূর।
নায়কের শব্দ শুনে এনেছি লেগাম কিনে, দিলে ঘোড়া এই বুড়া দাবাড়াবে গুণি গাছির মেলা মাঠে, যদি থাকে আমার ললাটে, আর ফিরিবো নারে ভবের হাটে,











[image: ]

[image: ]

'https://bn.wikisource.org/w/index.php?title=পাতা:সাহিত্য_পরিষৎ_পত্রিকা_(দ্বাদশ_ভাগ).pdf/৯১&oldid=918680' থেকে আনীত
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